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উড 
সিহত 
কোন দিকে 

চক্কর কাটবেনঃ 


মাঠে পাচ চক্র দাও। ধাধায় পড়তাম, 
চর্ধর কাটব কোন_দিকে, বায়ে না 


ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌডুবিদেরা সব 
সময় বা পিকে (ঘড়ির কাটার 

) চক্কর,দেন। আমরাও তাই 
করতাম । কিন্ত বা দিকে চুর কাটার 
সুবিধাটা কী? এর পেছনে 


পাশে একটু বাড়তি চাপ পড়ে। যেহেতু 
আধ্কাংশ মানুষের ভান পায়ে জোর 
বেশি, তাই বা দিকে চন্কর কাটাই 


জিজ্ঞাসাবাদে অবশেষে বিড়ালটি নিজেকে সিংহ বলে 
নি সাবান হল যেটি নিদেে সি না 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক এখম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
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মাঝেমধ্যে দু-একটা মুখ চেনা চেনা 
ঠেকে এবং সে অবাক হয়ে আবিষ্কার 


মা। লম্বামতো, চটপটে একটি 
মেয়েকে গণেশ কিছুতেই চিনতে না 
পেরে জিজ্ঞেস করল, “পিসি, এই 
মেয়েটি কে? 


অবশেষে বিয়েটা হয়েই গেল। 
পরদিন যথারীতি উঠোনের ওপর 
কম্বল পেতে গণেশকে বসতে দ্ওয়া 


তাকাল না পযন্ত! মধ্যে 
কেউ কেউ অল্প কিছু টাকা দিল। 

কিন্তু গণেশ চুপচাপ বসেই রইল। 
রামলগন আরও ১০০ ডলার রেখে 


বলল, “ও যেন ভুলেও না ভাবে যে 
আমি আরও টাকী দেব। ব্যাটা 


গেল রামলগন। কিছুক্ষণ পর ফিরে 
এসে আরও ২০০ ডলার ফেলে 
ফিসফিস করে বলল, “বাবা সাহেব, 
আমাকে দেওয়া কথা ভুলো না 
খাও ।' 


না এরই মধ্যে বুড়ো আমার ঘাড় 
তে শুরু করেছে!” মনে মনে 
ভাবল গণেশ 


"খাবে নয, খাবে না।" ভিড়ের মধ্য 
থেকে চৌঁচয়ে বলল_কে যেন 
“দূর হ; ব্যাটা ।" খেঁকিয়ে উঠল 
রামলপন । আবার ফিসফিসিয়ে 
গণেশকে বলল, "সাহেব, আর লজ্জা 
দেবেন না। দয়া করে খেয়ে নিন।" 
গণেশ নড়ল না। শেষমেশ 
রামল্গনের কাছ থেকে একটি গরু, 
একটি বাছুর, নগদ ১৫ হাজার ডলার 
আর কুয়েন্ট ঘ্রোভের বাড়িটা লিখে 
নেওয়ার পর গণেশ খায়। গণেশের 


ঘামতে ঘামতে বলল রামলগন। 


ভি এস নাইপল : ব্রিনিদাদ ভ্যান্ড 
টোবাগোতে জন্মঘহণকারী ভারতীর 
বংশোদ্ভূত নোবেল ও বৃকারজয়ী ব্রিটিশ 
লেখক। জন্ম ১৭ আগস্ট, ১৯৩২। 
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রা 

উড পাশাপাশি নিঃসঙ্গতা এসে গ্রাস করে নিল 
মনপ্রাণ। 

বস ইতিমধ্যে অফিসে এসে উপস্থিত। লক্ষণ ভালো নয়। 

আরে ধুর, সবকিছুর দায়িত্ব আমাকেই কেন নিতে হবে? আমি ছাড়া 
অফিসে আর লোক নেই? যন্তসব ফালত্ব! 

অবশেষে একজনকে পাওয়া গেল সামনে । 

এই এদিকে আসো, এই যে দেখছ ফাইল, এটা নিয়ে যাও এক্ষুনি। 
আর মনে রেখো, কাজ চাই খুব তাড়াতাড়ি । কোনো অজুহাত নয়৷ 
এখনই অর্জিত দোষ চাপানোর জন্য কাউকে ধরা জরুরি । কিন্তু 

দুর্ভাগ্য, আশপাশে কেউ নেই। যা হোক, ফাইলের স্তুপটা একবার 
নেড়েচেড়ে নেওয়া দরকার। 

নাহ্‌, মনমেজাজ ভালো নেই। লাঞ্চের আগে আর কোনো কাজ নয়। 
লাঞ্চের প্রস্তুতি । 


লাঞ্চ সম্পূর্ন । 
যাই, একটা বিড়ি টেনে আসি । ওহ্‌ গভ, এই মরার অফিসে একটা 


বিড়ি টানার সুযোগও নেই। 

হুমমম...এবার কাজে ফেরা দরকার । রর 

মনমেজাজ ভালোই বলা যায় একবার টু মারা দরকার । 
সকাল থেকে কয়টা ফ্রেন্ডস জমেছে কে জানে! 
লাঞ্চের পর এই এক সমস্যা-_খালি ঘুম ঘুম লাগে । অবশ্য 
মানসিক সুস্থতার জন্য ঘুমের প্রয়ে তাকেও অস্বীকার করা যায় 


না। 
তার চেয়ে চা পান পর্বটা সেরে নেওয়া যাক। 

হব সঙ্গে মতবিনিময়ে কোম্পানির সাম্প্রতিক দুরবস্থা নিয়ে 
দীর্ঘ আলোচনা । সহকমীদের অদক্ষৃতা ও অলসতাই যে এ জন্য 
মুলত দায়ী, সে ব্যাপারে অনুসন্ধানী মতামত প্রকাশ। 
তথাকথিত সমস্যা নিয়ে সহকমীর প্রবেশ। 
নিজেকে অসম্ভব রকমের ব্যস্ত রাখার অব্যাহত চেষ্টা 
ব্যাটা যায়নি। তার সমস্যা নাকি খুব গুরুতর। স্টুপিড কোথাকার! 
58 
তাকানো মনে হয় দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক হবে। 
না, কোনো সমাধান মেলেনি। কিন্তু সত্যিই ওই ব্যাটার ওপর ভীষণ 
রাগ লাগছে--কোথাকার কীসব সমস্যায় অহেতুক আমাকে জড়াল। 
পার্ববর্তী একটি কক্ষে বসের আকম্বিক সফর । 'না, এ হতে পারে 
না। অফিস্রে কাজে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা না থাকলে... ক্ষোমিশ্রিত 
স্বরে সহকর্মীর উদ্দেশে উচ্চমাত্রার ধ্বণি বিতরণ। 
বস অবশেষে নিজের কক্ষে ফিরে গেলেন। সাময়িক উদ্বেগের 


ইউ লাজ অলিরিজধাতাটিনজ্ছটী 
করে অভিমত প্রকাশ । 
ই-মেইল চেক। ইয়েস! অবশেষে একটি মেইল দেখা যাচ্ছে 


ইন্বক্সে। 
যদিও মেইলটি একটি মামুলি কৌতুক নিয়ে, পুরোনো তো বটেই। 
নাই মামার চেয়ে কানাও ভালো। 
ওপরে আঙুলের সাহায্যে তবলাবাদনের মৃদু চেষ্টা। 

অফিস ত্যাগ। 
টেলিভিশন্টা ছেড়ে দেখা যেতে পারে । এক চ্যানেলে, 
উচ্চাঙ্গসংগীতের আসর, আরেক চ্যানেলে বরবটির পুষ্টিগুণ নিয়ে 
প্রামাণ্যচিত্র । ওদিকে আবার সিটিএন চ্যানেলে চলছে ১৯৮২ সালে 
নির্মিত এক সাদাকালো ছবি রূসের বাইদানি। যত্তসব! 
ভি ১7 
অপচয় সবখানেই অপচয়। ও বেশি অলস 
হয়ে উঠছে, দায়িতৃবোধ নেই কারও মাঝে । মাঝে মাঝে ভাবি, কী 
5555 
পিল মাাদিন । একে আর বাড়তে না দেওয়াই 

॥ 
রাতের খাবারের পালা সম্পন্ন । 
এতক্ষণে টিভিতে একটা ভালো অনুষ্ঠান পাওয়া গেল দেখার মতো। 
রাত অনেকু হয়ে গেল । এবার ঘুমোতে যাওয়া উচিত । সামনে 
আসছে কঠিন দিন। 
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সপ্তাহের বিজ্ঞাপন আমাদের অধিকাংশ পোশাক-আশাকেই পকেট থাকলেও রি 

- পোশাক শাড়িতে এতদিন কোনো পকেট ছিল না। ফলে মেয়েদের আলাদা করে 

এক ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো । আর নয যন্তুণা। এবার মেয়েরা তাদের 
[কেটেই রাখতে পারবে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র । 


য়ে রস+আলোর প্রস্তাব 


৫১ 


৬ 


বাধ 


ইমুখ 


বাধ ভেঙে দাও, বাধ ভেঙে দাও, বাধ... 


টিপ] 


৬. 


৩. 


গানও আমাদের ধৈর্যের বাধ, 
বার ৃ বে ই 
এ: টি হো আমরা কিছু বলি না। এখনো বলছি না। কিন্তু 


কতব্য হয়ে গেছে। বাধ তৈরির পক্ষে-বিপক্ষে কর্তৃপক্ষের মন-মেজাজ বোঝা মেয়েদের মন 
তৃবে যতই আলোচনা হোক, এত বাধ থাকতে বোঝার চেয়েও কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে । তারা 
হঠাৎ টিপাইসুখে বাধ দেওয়ার সাধ কেন হলো কখন কী করে বসে, তার কোনো ঠিক ন্ই। 
ভার সমাধান কেউই দিতে পারছে না। নাহ, টক তাই জানিয়ে রাখি, সত্যি সত্যি যদি টিপাইমুখে 


হলো। এ দেশে অসংখ্য সমস্যা! যোগাযোগমন্তরণা 
বাংলাদেশের মতো এত সমস্যা আর প্রতিষ্ঠান দিয়ে বাধটি বানাতে হবে । এতে প্রচুর 
কোনো দেশে নেই। এ জন্যই কবি বলেছেন, (লোকের কর্মসংস্থান হবে। সবচেয়ে বড় কথা 
'এমন, (কোথাও খুঁজে পাবে না কো হলো, এসব বানানো বাধ বেশি, 
1 এত সমস্যা থাকলে অন্যান্য দিন টিকবে না। দু-এক মাসের মধ্যেই এই বাধ 
'কেদেকেটে একাকার করে বালির বাধের মতো ভেঙে পড়বে। দেশের ভাঙা 
বিশ্বের ৬ নম্বর মহাসাগর সৃষ্টি করে ফেলত। এর প্রমাণ । অতএব, ভারত 
আমাদের দেশের মানুষ কীদে_না। কারণ, বলেছে যখন তখন অবশ্যই বাধ দেবে । সেটা 
মানুষের কান্নার বাধ এখনো ভাগ্ডেনি। তাই বলে নিয়ে কথা না বলে বাধের, যাতে 
কি দেশের মানুষ দাঁত কেলিয়ে হাসে? হাসে না। দা 
কারণ, হাসিতেও বাধ দেওয়া, আছে। আর প্রতিষ্ঠান পায়, সেই ব্যাপারটা করতে 
সর্চেয়ে বড় বাধ হলো ধৈর্যের বাধ। সরকারসহ সংশ্লিষ্ট মহলকে এগিয়ে আসতে 
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জজ যাপিত রস 


] 


মশার হাত থেকে আমাদের কে বাঁচাবে 
বর্তমানে গরম্সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যার 
নাম হচ্ছে 'মশা'। মশার কারণে আজ আমাদের 
টিকে থাকা দায়। মানবুসমাজ তাদের দুহ হাত 
দিয়ে মশা মেরে অন্তত কিছুটা হলেও শাম্তিতে 
থাকে। কিন্তু আমরা? হাতের অভাবে লেজটাকে 
সব সময় ডিউটির ওপরে রাখতে হয়। তা ছাড়া 
শরীরের সব্‌ জায়গায় লেজ ঠিকমতো পৌছায়ও 
না। সৃষ্টিকর্তা কি আমাদের লেজ দিয়েছেন মশা 
তাড়ানোর জন্য? আমাদের লেজের কি আর 
কোনো কাজ নেইঃ টে 

রুক্তশৃন্যতায় ভুগছে। তাই মশা নিয়ন্ত্রণ ও বংশ 
বিস্তার রোধে কর্তৃপক্ষের সুনজর একান্ত কাম্য 


ছাগলের প্রতিক্রিয়া 


বাজার ভেজাল খাদ্যে সয়লাব 


মানবসমাজে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়, 
"ছাগলে কী না খায়?' একটা সমূয় পর্যন্ত 
কথাটির সত্যতা ছিল। কিন্তু বর্তমান্‌ 
সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এই কথ 
উপযোগী নয়। বাজার ভেজান্ 


ধরাছোঁয়ার বাইরে ইলিশ মাছ 

কিছুটা রাগ, কিছুটা দুঃখ আর মনের মধো 
বার 
এই প্রতিক্রিয়া। সেদিন আমার এক বছর 
বয়সী বাচ্চাটা স্কুল থেকে ফিরে জানতে 
চাইল, “মা, ইলিশ মাছের স্বাদ কেমন?" 
আমি উত্তর দিতে পারিনি । শুধু তার মাথায় 
হাত বুলিয়ে বলেছি 'এই জিনিস এখন 
মানুষও খেতে পায় না রে বাপ, তোরা 
কেমনে পাবি? 

ইলিশ মাছের চড়া মূল্যের কারণে আশপাশে 
মানুষদের বাসায় বছরে দু-একবার ইলিশ 
মাছ রান্না করা হয়। তবে সেদিন সেখানে 
স্রবিশিষ্ট 


পারি । এ অবস্থা চলতে থাকলে বছরের পর 
বছর কেটে যাবে, সন্তানদের পাতে একটা 


আজও পারলাম না। লজ্জায় মাথাটা হেট 
হয়ে আসছে। ঘড়িতে ত্যালার্ম দিয়ে রেখেও 
কাজ হলো না। আমি ঘুম থেকে ওঠার 
আগেই বাসার সবাই উঠে গেল। বাসার, 
ছেলেমেয়েদের সকাল নয়টায় স্কুল। জ্যামের 
কারণে বাসা থেকে বের হতে হয় সকাল, 
সাতটায়। ঘুম থেকে উঠতে হয় তারও দুই 
ঘণ্টা আগে মানে পীচটায়। এদিকে 
রাতুভর বাসায় উচ্চ স্বরে চলতে থাকা 
টেলিভিশনের টকশোগুলোর উত্তেজনায় 
ভরপুর আলোচনার অত্যাচারে, আসে 
রাত দেড়টা-দুইটায় । এরপর কীভাবে এত 
ভোরে ঘুম থেকে ওঠা সম্ভব? 


ফল্যহীনতায় 
অসপ্ষ্ট। খুব শিগগির হয়তো তারা আমাকে 
ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে 
মেতে উঠবে নারকীয় পৈশাচিক উল্লাসে । 
আমি তো একটা মোরগ? আমারও তো 

মোরগাধিকার আছে। কে দেবে এই 

মোরগাধিকারের নিশ্চয়তা ? 
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শ্রদ্ধেয় উপদেশ ভাই 
অনেক দুঃখে এই চিঠ লিখছি, আশা করি, আপনি আমাকে 
সাহায্য করতে পারবেন । কদিন আগের কথা, সকালে 
অফিসে বাওয়ার সময় ঘরে আমার স্বামীকে রেখে যাই । সে 
তখন টিভি দেখছিল্‌। যা হোক, গাড়িতে উঠলাম। মাইল 
খানেক যাওয়ার পরই বিগড়ে গেল গাড়িটা । কী করি, ফিরে 
চললাম্‌ বাসার দিকে, স্বামীর সাহায্যের আশায় । ঘরে পা 
রাখতেই মাথাটা ঘুরতে লাগল। বিশ্বাস করতে পারলাম না 
নিজের চোখকে! দেখি, আমার স্বামী সোফায় বসে দাত 
বেলিয়ে হাসছে, পাশে ঘনিষ্ট হয়ে বসে আছে পাশের বাসার 
এক মেয়ে! দুঃখে বুকটা ফেটে গেল। 
আমার্‌ বয়স ৩২, স্বামীর ৩৪ । আর পাশের বাড়ির ওই 
বয়স ১৯। দশ বছর হয় আমাদের বিয়ে হয়েছে। 
স্বামীকে চেপে ধরতেই আমার পা ধরে বসল! বলল, গত 
ছয় মাস ধরে তাদের সম্পর্ক! উপদেশ ভাই, এখন আপনিই 
বলুন, আমি কী করতে পারি। এই বিপদ থেকে উদ্ধার 


করুন আমাকে! 
ফৌজিয়া করিম 
বনানী, ঢাকা 


গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার পর কিছুদূর গিয়ে থেমে যেতে পারে 
ইঞ্জিনের বহুবিধ সমস্যার কারণে । সবার আগে আপনার 
গাড়ির ফুয়েল লাইন পরীক্ষা করম্ন। দেখুন সেখানে কোনো 
জায়গা ফুটো হয়েছে কি না। যদি তা ঠিক থাকে, তাহলে 
ভ্যাকুয়াম পাইপ ঠিক আছে কি না দেখে নিন। যদি সেটাও 
বহাল তবিয়তে থাকে তাহলে যারতীয় তার পরীক্ষা করতে 
পারেন। যদি এদের সবগুলোই ঠিক থাকে তাহলে বুঝতে 
হবে ইনজেকটরে লো ডেলিভারি প্রেশারের কারণে আপনার 
ফুয়েল পাম্পে সমস্যা দেখা দিয়েছে। 
আশা করি, আপনার সমস্যার সমাধান হবে। 

উপদেশ ভাই 


ওয়েবসাইট অবলম্বনে মাহফুজ রহমান 
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মিনি রুরদ মানুষ এত খারাপ হয় না। 
তোর মুখে রর গ্যাস ছুড়ে মারতে ইচ্ছা করছে। সেদিন ভি... 
৷ চি 


নি 


ঝালমুড়ি আর শিাড়া ক পাদ 


টিউিজিটিত। রিযালিজভালি রব 
. 


সমস্যা নেই, ও আমাদের মা গানটা গেয়ে শোনাবে । 


রসচিঠি- * উত্তর প্রির পাঠক, এই চিঠিটির 
বাত ভিন্ন জায়গায় 
নামটি লিখে চিঠিটি সম্পূর্ণ 
তয় মিশু, করুন। তারপরু পাঠিয়ে 
কত দিন তোর সঙ্গে একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না। চল, সামনের আমাদের । 
নো আনি বারন 
যাওয়ার বলে। আমার, গে নিজের ভালোভাবে তি 
দেখার। নিজের দেশের দল রে ই তা এর রি টন 
7555545 দরকার! তু আমার ট নই ] 9 
ইতি তোর বন্ধু নাফিস শেষ তারিখ ৮ ডিসেম্বর । ্ট 
খামের,ওপর লিখতে হবে : 
রসচিঠি-৭৯, রস+আলো, ৯ 
রসচিঠি-৭৮ : বিজয়ী পথম জলে? পিএ ভবন, ১০০. ৮ 
মাহুদুল ইসলাম, একাদশ. বিজ্ঞান, ছঈদ আলতাফুরেছা কলেজ. ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট । উভিডিরা কী 
ক্কাইয়াজ সাত্তার, ৭৮৪ পশ্চিম শেওড়াপাড়া, ফ্লাট-৩/সি, সানসিটি ডেফোডিল, মিরপুর ঢাকা-১২১৫ । 
সুলতানা রাজিরা, প্রবস্্রে : শাহজাহান আলী, প্রভাষব, ফিন্যান্স বিভাগ, এ এফ মহিলা টু 
৯০৯১৯০০১১ [রর 


রস+আলো /% ২৮ নভে্র ২০১১ 


অজ্ঞ আর বিশেষজ্ঞের মধ্যে 
পার্ঘব্য কী? 


আবুল 


ফজল 
বড় মগবাজার, ঢাকা 


শুধু একটা বিশেষ | 


| 


| আমি লাকি সেভেন হতে চাই, কী 


শ্রেমিকার মান তাঙাতে কী করা 
উচিত? 

শিশির 

রামগড়, খাগড়াছড়ি 


কী দরকার ভাই, তার মানসম্মান 
ভেঙে ফেলার! 


"বাবার ভালোবাসা য় 
মমতা'র মধ্যে পার্থক্য কী? 
মিথ 
রাজপাড়া, রাজশাহী 

কোনো পার্থক্য নেই, দুটোই 
] পরার 


আর “মায়ের 


পাওয়াতেই কি সব সুখ থাকে? 
শায়লা ইয়াসমিন 
বিজ্ঞান 

পটুয়াখালী রী টু 


নাহ! কে বলল? এই যে আপনি না 
পেয়েও আজ কত সুখী!! 


মানুষ এত টাকা' পাগল কেন? 
আবছার আন্ত ব্রাদার্স, 
বিবিরহাট, চট্টগ্রাম " 


যাতে টাকা পেয়ে একটু চালাক 
হতে পারে 


পেটের অসুখ হলে সবাই কীচা কলা খায় কেন? 


পেটের অসুখকে কাচকলা দেখানোর জন্য 


টাকার প্রাইজবন্ড। 


ফলোয়ার ওক্েবাইট থেকে 


| 
1 
সাই এ) 
|] 
| 


সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর লিখুন : 
সবজান্তা সমীপেষু রস+আলো, প্রথম আলো, সিএ 
ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, 
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 


বিষয়ে সিরিয়াস হওয়ার প্রয়োজন হবে, 
তখনই রস+আলো খুলে পড়া শুরু 


্ল 


গেলাম না। বানানটা বলো তো? 


] 
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বেঞ্চে বসে আছে এক 
লোক । সিগারেট ।এক 
বালক এগিয়ে এল তার 'দিকে। 


সামনে তুলে ধর্ল। - এই যা! ঘড়ি 
পর টো জানিনা 
আমি কিন্ত জানি। বলব? 
_জানোই যদি, আমাকে জিজ্ঞেস করছ 


কেন? 
যদি আপনি হঠাৎ না জানেন? 
_ব্যাপার না! 

_ ব্যাপার না মানে? হয়তো আপনার 
কোথাও দেরি হয়ে যাচ্ছে! 
_কোথায়? 

_যেখানে আপনার যাওয়া দরকার । 


শোনো, হে বালক, এখান থেকে 
এখন বিদেয় হও । জ্বালাতন করে 
মারলে! 


_ঠিক আছে, আমি চুলে যাব, এন্ষুনি। 
নি ১৮ 
কটা বাজে। প্রিজ। 

_কী যে ভালাতন! আচ্ছা, ঠিক আছে, 
কটা বাজে? 


আসুন তো! 
পাশের বেঞ্চ থেকে উঠে এল অতিকায় 
বপুর এক লোক। 


_ভুাদিমির কাকা, গ্রাহক আমাদের 
সেবা গ্রহণ করেছে, আমাদের কাছ 
থেকে তথ্য নিয়েছে, কিন্তু এখন্‌ মূল্য 
পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে 
ডিরে্টরের সঙ্গে কথা বলতে চাহছে। 
কী, মারধর করতে হাবে নাকি? 
_ভাদিমির কাকা হাত দিয়ে চেপে 
ধরল গ্রাহকের গলা । 
এই যে...করছেন কী!...একটু 
দাড়ান... প্লিজ, মারধরের দরকার 

! 
হাতের বাধন শিথিল করল ভাদিমির 
কাকা। লোকটি পকেট থেকে টাকা 
বের করে গৃহীত সেবার মুল্য পরিশোধ 
করল। কোম্পানি সময়" হাটা 
রিল বরে লোকাটিজারের 

॥ 


হঠাৎ পেছন থেকে পায়ের শব্দ শুনল 


এখন? 


ঘরজুড়ে দৌড়াই 
আর বলি, 'হায় হায়! লেট হয়ে গেছে।' 
জজ রুশ জনগণ অরাজকতা দীর্ঘদিন সহা 
করতে পারে না বলে দ্রুত তাতে অত্যন্ত 
হয়ে পড়ে। 


সংকলন ও অনুবাদ 


মাসুদ মাহমুদ 


আ858328689081.500. 


আগুন লাগার খবর্‌ পেলে লোকে 


যেভাবে ছোটে, সেই গতিতে সে 

ফিরণ বাসায়। 'এরই মধ্যে নির্ঘাত 
গেছে আমার ফ্ল্যাট !-_ফিরতে 

রতে মনে হয়েছিল তার । যখন সে 


জজ বৃঝি না, কেন কিছু লোক দীত দিয়ে 
নখ কামড়ায় নখ না থাকলে নাকের 
ভেতরের বর্জ্য বের করা দুষ্কর হয়ে পড়ে 
তো! 

জজ বালক কিছুতেই বুঝতে পারে না, তার 
পোকার-খেলোয়াড় পিতা তাকে 
ভালোবাসে কি না। 

জ্ জোর ভলিউমে অডিও-বুক চালিয়ে 
দিয়েও নাচা সম্ভব, মাতাল অবস্থায় । 


